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আজ ২৫শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহান কবি রবীন্দ্রনাথের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। 

যে দু'জন বাঙালি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ- যিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাঙালির আরেক গর্বের ধন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান - যিনি বাঙালিকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। 
বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপাদমস্তক রবীন্দ্র-অনুরাগী। বঙ্গবন্ধু শুধু রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্তই ছিলেন না, তিনি রবীন্দ্র চর্চা করতেন, তাঁর দর্শনে বিশ্বাস করতেন। 
রবীন্দ্রনাথ যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, জাতির জনক তা বাস্তবে রূপদানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এতটাই রবীন্দ্র-প্রেমী ছিলেন যে তিনি যখন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চিন্তা শুরু করেন, তখনই কবিগুরুর অমর সৃষ্টি ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেন। 

কবিগুরু বলেছিলেন, ‘সাত কোটি সন্তানেরে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।'' বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘কবিগুরু তুমি দেখে যাও, তোমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।' 

বঙ্গবন্ধু যখনই গ্রেফতার হতেন তার সঙ্গী হ'ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গান। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্জন বন্দীশালায় রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা আমাকেও সাহস জুগিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার। 

আমাদের সকল সঙ্কটে, সমস্যায়, আন্দোলন-বিদ্রোহে আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের পাশে পেয়েছি। তাঁর গান, কবিতা আমাদের সাহস দিয়েছে, আমাদের লড়াই করার শক্তি যুগিয়েছে। 

বাঙালির জীবনের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে জানত বলেই পাকিস্তানী শাসকরা রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। 

সুধিবৃন্দ, 

আগামী বছর কবিগুরুর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। এ বছর তাই জাতীয়ভাবে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্যাপনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকাসহ রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসর ও দক্ষিণডিহিতে সরকারি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পাশাপাশি এ উপলক্ষে সারাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা। বাংলাদেশের সংস্কৃতিমনা মানুষ নানা উৎসব-আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের জন্মবাষির্কীতে তাঁকে স্মরণ করছে কৃতজ্ঞতা আর গর্বের সঙ্গে। 

উপস্থিত সুধী, 

আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে। যা কিছু সুন্দর, মঙ্গল ও কল্যাণকর তিনি আমাদের জন্য তা-ই রেখে গেছেন। এ কারণে তিনি সবসময়ের জন্য তিনি আধুনিক। আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বমানবের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও তাঁর চিন্তা ছিল মৌলিক। 
কর্মজীবনের বিশলতা এবং সৃষ্টিশীল ও মননশীল রচনাসম্ভারের বৈচিত্র্যের জন্য তিনি একটি অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। 
শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা নয়, মানুষের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন কাজ করে গেছেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন। 

এদেশের মাইক্রোক্রেডিটের জনক রবীন্দ্রনাথ। নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তিনি এই খাতে বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনিই প্রথম কৃষি সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের চিরায়ত সৃষ্টিশীলতার ঐতিহ্যকে ধারণ, সম্প্রসারণ, নবায়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহ বেশি করে চর্চা ও গবেষণা করা আজ বিশেষভাবে জরুরি। 
আপনারা জানেন, বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার ধারা বিগত কয়েক দশক ধরে বিকশিত হয়েছে। আমাদের গবেষকবৃন্দ ও শিল্পীসমাজ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। রবীন্দ্রচর্চার এই ধারাটিকে আরও বেগবান ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য আমরা বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। 
এ বছর আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবর্তন করেছে। রবীন্দ্রনাথের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকীতে দেশের দু'জন অত্যন্ত গুণী রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তিকে সারাজীবনের সাধনার জন্য ‘রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভকে ঘিরে একটি ‘সংস্কৃতি বলয়' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ চলছে। 
সুধিবৃন্দ, 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা বিনির্মাণের অগ্রদূত। নানা বিষয়ে তিনি যেসব চিন্তা করেছেন তা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের পাশাপাশি মানুষের প্রত্যক্ষ কল্যাণ কামনায় তিনি পুঁথিগত শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষাকেও গুরুত্ব দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের জানালাকে খুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়ানুগ করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনা সহায়ক হতে পারে। 
তিনি চিন্তা করেছিলেন গ্রামপ্রধান বাংলাদেশ কৃষির উন্নতি করতে পারলেই কেবল মৌলিক অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব। আর কৃষকের কল্যাণ না হলে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নয়। 
রবীন্দ্রনাথ কৃষি, কৃষির উন্নতি ও গ্রাম-উন্নয়ন বিষয়ে যে ধরণের চিন্তা করেছেন আজকে আমাদের সেই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আধুনিক রূপরেখার গ্রাম-উন্নয়নের মডেল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি। তাঁর সকল চিন্তা ও কর্ম ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতি, ধর্ম ও গোত্রের উর্ধ্বে মানুষের পরিচয়টিই ছিল গুরুত্বত্বপূর্ণ । 
রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সোচ্চার ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষকে শান্তির ছায়াতলে আহবান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব মানবতার যে বাণী রেখে গেছেন তা আমাদের চলার পথে চিরদিন প্রেরণা জোগাবে। 
সুধিমন্ডলী, 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম প্রান্তে নোবেল জয় করে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্ব দরবারে। 
তাই পৃথিবীর সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষীদের ঋণ রবীন্দ্রনাথের কাছে। বঙ্গবন্ধু এ ঋণ মনেপ্রাণে স্বীকার করতেন। তাই তিনি রবীন্দ্র স্মৃতিবিজরিত শিলাইদহে একটি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। 
আমরা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই। সেজন্য বর্তমান সরকার শাহজাদপুরে একটি শাখাসহ শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ভিন্নতার মাত্রা পাবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। 
আমরা আগামী বছর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে বিশ্বকবির ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপনের পরিকল্পনা নিয়েছি, যা দিল্লী ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য ইতোমধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 
সুধিমন্ডলী, 

বর্ণাঢ্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা। আসুন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশ ও জনগণের উন্নয়নে কাজ করি। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমকে ধারণ করে আসুন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 
কবিগুরুর প্রতি আবারও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি তাঁর ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

....... 

